
সম্পত্তির আইনি দিক

সম্পত্তি কেনা-বেচার আইনি প্রক্রিয়া

আপনি যখন সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করতে যাবেন, তখন 
নির্দিষ্ট কিছু  আইনি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। এই 
প্রক্রিয়ার সঠিক অনুসরণ সম্পত্তির লেনদেনকে সুরক্ষিত এবং 
ঝামেলামুক্ত করে।

১. প্রাথমিক যাচাই:

আপনি সম্পত্তি কেনার আগে প্রথমে সম্পত্তির প্রাথমিক যাচাই 
করবেন। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে:

মালিকানার প্রমাণ: সম্পত্তির বর্তমান মালিকানা যাচাই করা।
দলিলপত্র যাচাই: জমির দলিল, নকশা, মিউটেশন 
সার্টি ফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই 
করা।



২. চু ক্তি প্রস্তুতি:

আপনি যদি প্রাথমিক যাচাইয়ে সন্তুষ্ট হন, তাহলে সম্পত্তির 
মালিকের সাথে একটি চু ক্তি তৈরি করবেন। এই চু ক্তিতে 
উল্লেখ থাকবে:

৩. নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে দলিল সম্পাদন:

আপনি চু ক্তি সম্পাদনের পর দলিল নোটারি পাবলিকের 
মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন। এটি আইনি বৈধতা নিশ্চিত করবে 
এবং আপনার অধিকার সুরক্ষিত করবে।

৪. সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন:

আপনি দলিল নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে সম্পাদন করার পর, 
সেটি রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধন করবেন। নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় 
অন্তর্ভুক্ত হবে:

অধিকার ও দায়: সম্পত্তির ওপর কোন অধিকার বা দায় 
রয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

মূল্য এবং শর্তা বলী: সম্পত্তির দাম এবং অর্থ প্রদানের 
শর্তা বলী।
বিবরণ এবং পরিমাপ: সম্পত্তির বিবরণ এবং তার সঠিক 
পরিমাপ।
দায়িত্ব ও অধিকার: সম্পত্তি ক্রয়ের পর আপনি এবং 
বিক্রেতার কি কি দায়িত্ব ও অধিকার থাকবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান: নির্ধারিত ফি প্রদান করা।



৫. মিউটেশন ও ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স:

আপনি সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করার পর, সম্পত্তির মিউটেশন 
করাবেন। মিউটেশন প্রক্রিয়ায় সম্পত্তির নাম পরিবর্তন এবং 
নতু ন মালিক হিসাবে আপনার নাম যুক্ত করা হয়। এছাড়া, 
সম্পত্তির সকল ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স নিশ্চিত করবেন।

৬. দখল গ্রহণ:

সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, আপনি সম্পত্তির দখল 
গ্রহণ করবেন।

এইভাবে, সম্পত্তি কেনা-বেচার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই 
পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে, আপনি একটি সুরক্ষিত এবং 
ঝামেলামুক্ত সম্পত্তি লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন।

রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ: প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করা।
দলিল জমা: সম্পাদিত দলিল রেজিস্ট্রি অফিসে জমা দেয়া।



সম্পত্তির দলিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডকু মেন্টের 
প্রয়োজনীয়তা

সম্পত্তি কেনা-বেচার সময় আপনি যেসব দলিল ও ডকু মেন্ট 
তৈরি করবেন তা সঠিক ও নির্ভুল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঠিক 
ডকু মেন্ট প্রস্তুতি সম্পত্তি লেনদেনকে আইনি বিতর্ক  ও 
সমস্যামুক্ত করে।

১. দলিলপত্র:

আপনি যখন সম্পত্তি কিনবেন বা বিক্রি করবেন, তখন নীচের 
গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র তৈরি ও যাচাই করা প্রয়োজন:



২. দলিল তৈরির ধাপ:

আপনি দলিল তৈরি করার সময় নিচের ধাপগুলি অনুসরণ 
করবেন:

সেল ডিড (বিক্রয় দলিল): এটি সম্পত্তি বিক্রির প্রধান 
দলিল। এতে সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, ক্রেতা ও 
বিক্রেতার তথ্য, সম্পত্তির দাম এবং শর্তা বলী উল্লেখ 
থাকবে।
মিউটেশন সার্টি ফিকেট: সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্ত নের 
প্রমাণ হিসেবে মিউটেশন সার্টি ফিকেট থাকা আবশ্যক।
ডি.পি.সি (ডেড অফ পারফরমেন্স সার্টি ফিকেট): সম্পত্তির 
মূল্য পরিশোধের প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যবহার হয়।
পরিশোধিত ট্যাক্সের রশিদ: সম্পত্তির সমস্ত ট্যাক্স পরিশোধের 
প্রমাণপত্র।

প্রথমিক চু ক্তি (এগ্রিমেন্ট টু  সেল): সম্পত্তি কেনা-বেচার 
প্রাথমিক চু ক্তি তৈরি করা, যাতে উভয় পক্ষের সম্মতি ও 
শর্তা বলী উল্লেখ থাকে।
দলিল খসড়া প্রস্তুতি: আইনজীবীর সহায়তায় দলিলের 
খসড়া তৈরি করা, যাতে সমস্ত আইনি শর্তা বলী ও বিস্তারিত 
বিবরণ সঠিকভাবে উল্লেখ থাকে।
দলিল রেজিস্ট্রেশন: দলিল সম্পাদনের পর সেটি রেজিস্ট্রি 
অফিসে নিবন্ধন করা। এতে দলিলের আইনি স্বীকৃ তি 
নিশ্চিত হয়।



৩. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডকু মেন্ট:

আপনি সম্পত্তি কেনা-বেচার সময় নীচের অন্যান্য ডকু মেন্টও 
প্রস্তুত রাখবেন:

৪. দলিল ও ডকু মেন্ট যাচাই:

আপনি সমস্ত দলিল ও ডকু মেন্ট যাচাই করবেন, যাতে কোন 
ভুল বা অসঙ্গতি না থাকে। যাচাই করার সময় নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন:

এইভাবে, সম্পত্তির দলিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডকু মেন্ট 
সঠিকভাবে তৈরি ও যাচাই করে আপনি একটি নিরাপদ ও 

খাজনা রশিদ: সম্পত্তির সমস্ত খাজনা (ল্যান্ড ট্যাক্স) 
পরিশোধের রশিদ।
নক্সা ও বিল্ডিং প্ল্যান: সম্পত্তির নক্সা ও বিল্ডিং প্ল্যানের 
অনুমোদিত কপি।
সার্ভে  রিপোর্ট : সম্পত্তির সঠিক পরিমাপ ও সার্ভে  রিপোর্ট ।
নির্মাণের অনুমতি: স্থানীয় কর্তৃ  পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্মাণের 
অনুমতিপত্র।

মালিকানার সঠিকতা: বর্তমান মালিকের নাম ও মালিকানার 
প্রমাণপত্র যাচাই করা।
দলিলের বৈধতা: দলিলের সমস্ত তথ্য সঠিক ও বৈধ কিনা 
তা নিশ্চিত করা।
দলিলের স্বাক্ষর ও সিলমোহর: দলিলের সমস্ত স্বাক্ষর ও 
সিলমোহর সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।



সুরক্ষিত সম্পত্তি লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন।

আইনি সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়:

আপনি যদি কোনও আইনি সমস্যায় পড়েন, তাহলে দ্রুত এবং 
কার্যকরভাবে তা মোকাবেলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই 
প্রসঙ্গে, সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার 
হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

১. দ্রুত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ:



আপনি যদি কোন আইনি সমস্যায় পরেন, তাহলে প্রথম কাজ 
হওয়া উচিত একজন যোগ্য আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ 
করা। একটি দক্ষ আইনজীবী আপনার সমস্যার সমাধানে 
সহায়তা করতে পারবে এবং সম্ভাব্য ঝুঁ কি সম্পর্কে  আপনাকে 
সচেতন করবে।

২. আইনজীবীর পরামর্শ অনুসরণ:

আপনি যখন একজন আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করবেন, 
তখন তাদের দেওয়া পরামর্শগুলি সতর্ক তার সাথে অনুসরণ 
করবেন। আইনজীবীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা আপনার 
সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে এবং আইনি বিতর্ক  থেকে 
আপনাকে রক্ষা করবে।

৩. আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে  জ্ঞান অর্জন:

আপনি যদি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়মিত সক্রিয় থাকেন, 
তাহলে কিছু  প্রাথমিক আইনি জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। এটি 

প্রমাণ ও দলিলপত্র সংগ্রহ: আপনি যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত 
প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও দলিলপত্র সংগ্রহ করবেন। এটি 
আপনার আইনজীবীকে পরিস্থিতি বুঝতে এবং সঠিক 
পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।

কোর্টে র প্রক্রিয়া অনুসরণ: আপনার আইনজীবী যদি কোর্টে  
যাওয়ার পরামর্শ দেয়, তাহলে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী 
কোর্টে র সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে চলুন। এটি আপনার মামলা 
সঠিকভাবে পরিচালিত হতে সহায়ক হবে।



আপনাকে ছোটখাটো সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে এবং 
গুরুতর সমস্যাগুলি সম্পর্কে  সচেতন হতে সাহায্য করবে।

৪. প্রিভেনটিভ মেজার্স (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা):

আপনি যাতে আইনি সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্য কিছু  
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন:

৫. দ্রুত সমস্যার সমাধান:

আইনি সমস্যার সম্মুখীন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সমস্যার সমাধান পিছিয়ে দেন, তাহলে 
তা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে এবং আপনার জন্য আরও 
বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আইন সম্পর্কি ত প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণে 
অংশগ্রহণ করে আপনি রিয়েল এস্টেট সম্পর্কি ত আইনি 
জ্ঞান বাড়াতে পারেন।

সঠিক ডকু মেন্টেশন: সব সময় সঠিক ও সম্পূর্ণ ডকু মেন্টেশন 
নিশ্চিত করুন। সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় সমস্ত 
প্রয়োজনীয় দলিল সঠিকভাবে তৈরি করুন এবং সংরক্ষণ 
করুন।
রেগুলার চেক-আপ: আপনার সম্পত্তি সম্পর্কি ত সমস্ত 
আইন ও নিয়ম মেনে চলার জন্য নিয়মিত চেক-আপ করুন। 
এটি আপনাকে আইনি সমস্যা থেকে দূরে রাখবে।



এইভাবে, আইনি সমস্যা মোকাবেলায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার 
মাধ্যমে আপনি আপনার রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে সুরক্ষিত 
রাখতে পারবেন।

সমঝোতার চেষ্টা: আপনি যদি সম্ভব হয়, তাহলে আইনি 
সমস্যার সমাধানে সমঝোতার চেষ্টা করুন। এটি কোর্টে র 
প্রক্রিয়া থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে এবং দ্রুত সমস্যা 
সমাধান করতে পারে।


